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সংখ্যা ১০৪ 

এই রস+আলোয় ভালো ভাষা আছে 

একুশ মানে নিজেকে চেনা 
[0৬৬ ]17],7 


এ সন্তাহের ছবি 


চিত্রকলা জিনিসটাই আসলে এ রকম । কোনটা যে ছবি, কোনটা যে স্থাপনাচিত্র আর 
কোনটা যে ফায়ার ত্যালার্ম তা বোঝা দায়। 


২ রস+আলো! ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


উঠ হেতুক কৌতুক 

জ. স্টেশনে থেমে থাকা একটি ট্রেনে দুই 
ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে।__ 
প্রথম বাক্তি : ভাই, এটা কোন স্টেশন? 
দ্বিতীয় ব্যক্তি বাইরের দিকে কিছুক্ষণ 
দেখে বলল, এটা মনে হয় রেলক্টেশন। 
আ এক ভদ্রমহিলা ভীবণ রেগেমেগে 


জর এক হকার পেপার বিক্রি করতে 
গিয়ে খুব সমস্যায় পড়ল । কেউই 
কিনছে না। সে পেপার খুলে দেখল, 
আজ বারাক ওবামার কোনো খবরই 
ছাপা হয়নি। সে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার 
করে পেপার বিক্রি শুরু করল, ওবামার 
কোনো খবর নাই, ওবামার কোনো 
খবর নাই। 
সঙ্গে সঙ্গে তার সব পেপার বিক্রি হয়ে 
গেল। 
জর নবদন্পতির বাচ্চা হয়েছে। ফুটফুটে 
নিখুঁত বাচ্চা। কিন্ত একটাই দোষ। 
বাচ্চা কোনো কথা বলে না। বারো বছর 
পর খাওয়ার টেবিলে বাচ্চা প্রথম কথা 
বলল, “আমাকে একটু চিনি দাও। 
মা-বাবা অবাক, কী ব্যাপার, তুমি এত 
দিন কোনো কথা কেন? 
ছেলে বলল, এত দিন পর্যন্ত সব 
ছিল। আজ চায়ে চিনি কম 
হয়েছে। 


নর ইংরেজি কী? ডগ। 
ডগ তা চির যো 
বিড়াল ইংরেজি কী? 
কীভাবে ডাকে? মিউ। 
র ইংরেজি কী? মাউস্‌। 
কীভাবে ডাকে? ক্লিক ক্লিক। 


তারকার সংগ্রহে : রিসাদ মেলান 


আবুল হাসনাত 


আ-মরি বাংলা ভাষা 


গতকাল ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি । সবাই কী সুন্দর বাংলায় কথা 
বলল। কোনো চমৃৎকার দৃশ্য দেখে 'ওফ, কি অসাম" না বলে 
বলেছে, “আহা, কী হৃদয়গ্রাহী!' অথচ ভাষা দিব্‌স চলে যেতে না 
যেতেই সব আগের মূতো হয়ে গেছে। সবাই নিশ্চিন্তে বাংলার 
সঙ্গে হিন্দি, ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলছে। এরকমই হয়। দাত 
থাকতে বাঙালি দাতের মর্ধাদা বুঝবে না এটাই স্বাভাবিক । 
অথচ বাংলা যে কত মধুর একটা ভাষা তা আর কেউ না 
বুঝলেও বারাক ওবামা বুঝেছেন। আর তাই তো তিনি 
তার ভাষণ শুরু করেছিলেন বাংলা দিয়ে। তিনি বলেছিলেন 


'আই বারাক ওবামা... ।" এটা আমাদের নোয়াখালী অঞ্চলের 
ভাষা । তবে আসল ভাষাটা হবে 'আই বারাক ওবামা" মানে 
আমি বারাক ওবামা । নতুন বলে ওবামা চন্দ্রবিন্দু দিতে ভুলে 
কলঞ্সনো গেছেন । তবে টি না না 
সহ্যা০8 আমরা বাঙালিরাই তে ভুলে যাই, আর উনি তো 
পি আসেরিলান "আও যেনতেন আহেটিলান না, বেছিয়ার 

২২ফেব্রকরি বংশোদ্ভুত আমেরিকান। তার এই ভুল ক্ষমা করে দেওয়া যায় 
সুদূর 


র্‌ ভুল তেমন কোনো বড় ভুল না। 


য় বসে ওবামা সাহেব বাংলা চর্চা করছেন অথচ 


এই ভাষার বদলে চান্স পেলেই আমর বাংলার মধ্যে ইংরেজি 
হিন্দি এসব ঢুকিয়ে দিই। এটা তো ঠিক না। বাংলা ভাষায় এত 
সুন্দর সুন্দর শব্দ থাকার পরও আমরা অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার 
কর্ব কেন? হোয়াই? আমরা নানাভাবে আমেরিকাকে অনুসরণ 
করি, আর ওবামার বাংলাচর্চাকে অনুসরণ করব না_তা 

হয়ঃ তাই আসুন, আমরা বাংলার মধ্যে অন্য ভাষার শৃব্দ বলা 
ত্যাগ করি। তা না হলে বাংলা ভাষা কোনো দিনই সঠিক 
মর্ধাদা পাবে না, কাভি নেহি, নেভার এভার । 


বসুর দুঃখ 


আচার্য জগদীশ বসু 
তোমার মন খারাপ কেন? 


কার্টুন : শামস বিশ্বাস 


মার্কোনি, নিজের কানে শুনে যাও, আমাদের 
আবিষ্কার নিয়ে এফএম রেডিওর আরজেরা 
আমার বাংলা ভাষার কী অবস্থা করেছে! 


বইমেলাতে দীর্ঘশ্বাস 


সারওয়ার-উল-ইসলাম 


লেখক হবার মনে বড় খায়েশ 
প্রিয় খাবার কোর্মা পোলাও পায়েস। 
বইমেলাতে ছোট থেকেই যাই 
কিন্ত আমার পরিচিতি নাই । 

প্রতি মেলায় দু-চারটা বই লিখি 
বহ প্রচারে পয়সা ঢালি ঠিকই। 
তবুও আমার বই কেনে না কেউ 
চোখে দেখি সর্ষে ফুলের ঢেউ ৷ 
কন তো পাঠক, কী করতে পারি? 
বইমেলাতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। 

স্টলে বসি ক্যাপ" কলমের খুলে 
বইটা আমার কেউ ধরে কি ভুলে! 
বুকে আমার বইবে সুখের নদী । 
বই ধরে না, হতাশ হয়ে যাই 
লেখক হবার সম্ভাবনা নাই? 
মুখটা আমার যায় হয়ে যায় ফিকে। 
চেষ্টা করি রাখতে হাসি মুখে 
লেখক হবার স্বপ্ন তবু বুকে। 


ধাধা 

অনিক খান 

তিন অক্ষরের চিতল মাছ 
জলে বাস করে 
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে 
চিল হয়ে ওড়ে। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫। ৫-1191] :1861101101-810.110 


অলংকরণ : স্বপন চারুশি 


কীচকলা : কাচের ওপর শিল্পকর্ম, কারুকাচ। 
কাণ্তকারখানা : ষে কারখানায় কা প্রস্তুত হয়। এ রকম কারখানার পরিচালককে 
কান্ডারি বলা হয়। 
:১. কাবু বা দুর্বল করে এমন; ২. কাকের ডাক (কা+বুলি)। 
: ইং কার (০৫)+আগার, গাড়ি রাখার গ্যারেজ। 
কুমেরু : পৃথিবী নামক গোলকের দুটি মের; একটি উত্তর এবং অন্যটি দক্ষিণ । 
এদের মধ্যে দক্ষিণ মেরু বালক বয়সে কী একটি পাপ করার পর পণ্তিতেরা এই 
মেরুকে 'কু' আখ্যা প্রদান করেন । এদিকে উত্তর মেরু জীবনে কোনো সৎকর্ম না 
করেও তাকে (কথিত আছে কিছু অর্থের বিনিময়ে) "সু আখ্যা দেওয়া হয়। 
ক্রীড়াপদ : খেলার উপযুক্ত পা, সাধারণত ফুটবল খেলোয়াড়দের পা-কে ভ্রীড়াপদ 
বলা হয়। 
: কোলে নেওয়া যায় বা কোলে চড়েন এমন স্বামী, বেঁটে বামন বর। 
প্রাটানকালে শিশু বিবাহের সময় এমনটা প্রায়ই দেখা যেত। 
খব্রদার : যিনি খবর দেন, সাংবাদিক, পত্রীর সংবাদ। 
গরিবের কথা : বাসি হলে ফলে, ধনীর কথা ফলে তৎক্ষণাৎ 
গলদা : গলদপূরণ; ত্রুটিপূর্ণ গলদ থাকলে গলদা বলা হয়। উদাহরণ, গলদা চিংড়ি 
অর্থাৎ যে চিংড়িতে ব্রি রয়েছে। এমনও হতে পারে, যে চিংড়ি চরিত্রহীন বা অসৎ 
তাকে গলদা চিংড়ি বলা হয়। 
গোছল : গরুর চালাকি; গরুর চাতুরি। 
গোধুলি : ধুলোর মধ্য দিয়ে একাধিক কিংবা পাঁচাধিক গরু চলার সময় যে ধুলি 
বাতাসে উড়তে থাকে, তাকে বলে গোধুলি। তুলনীয় অশ্বধুলি বা কুত্তাধূলি। বৃষ্টির পর 
গোধুলি অবশ্য গোকর্দমে পরিণত হয়। 
গোবর : গোস্বামী, খড়, ৪০ বর - স্বামীকে ত্যাগ করার আদেশ, পত্রী কর্তৃক 
স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ। 
গোবেচারা : গরু বেচে যারা । গোর, ব্যবসায়ী । বাক্যগঠন__আমাদের পাড়ার তিন 
ভাই গোবেচা শুরু করার পর যথেষ্ট পয়সা করেছে। ওদের এখন বলা হয় গোবেচারা ৷ 
হঘুষ-এর স্ত্ীরূপ, স্ত্রীরা যখন উৎকোচ গ্রহণ করেন। 
: রাগ করবই, অসত্ষ্ট হবই। 
চাকর : চা প্রস্তুতকারী, চায়ে আরোপিত শুল্ক | 
চাদর : চায়ের মূল্য বা দাম। 
চারিধার : চতুর্ধার; খণ প্রধানত চার রকম : ক. ব্যাংক খাণ, খ. আত্মীয়ের কাছ 
থেকে নেওয়া খণ, গ. সরকারের কাছ থেকে নেওয়া খণ, ঘ. যে খণ শোধ করতেই 
হয়। 
চিড়িয়াখানা : পাখির খাদ্য; সামান) পরিমাণ খাদ্য । বাক্যগঠন__চিত্রবাবুর খাদ্য 
গ্রহণের ক্ষমতা কমে গেল, চিড়িয়াখানার মতো খাদ্যও তিনি হজম করতে পারতেন 
না। 
চ্যালেঞ্জ : চ্যালেঞ্জ কথাটির অর্থ জানা আছে, কিন্তু লক্ষণীয় এই যে এটি প্রায় সর্বদাই 
ছুড়তে হয় । উল্লেখ্য, এ কথাটির ইংরেজি নেই। 
£ যে ছবি স্পষ্ট নয; সামনে সাদা পর্দার পেছনে আলো প্রক্ষেপ করে মাঝে 
নাচ বা নানা ভঙ্গি কেবল ছায়ামূর্তি রূপে দর্শকেরা দেখেন। 
: দৌড়াও, পরিশ্রম করো। বাক্যগঠন--আজকাল ডাক্তারেরা বলছেন ছোট 
আর খাটো । 
জটায়ু : আয়ু যখন জট পাকিয়ে যায় তখন, প্রাণ সংশয়। যখন ডাক্তার নিজের মাথায় 
হাত দিয়ে বলেন, সাড়ে চুয়ান্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না। 
জন্মদাতা : জন্মাবার পর থেকেই যিনি দান করতে শুরু করেন। 
জ্যামিতি : ইং-বাং শব্দ 1থা)-এর ইতি, জ্যাম-এর শেষ। বাক্য গঠন__খাবারের 
টেবিলে রাখা জ্যামের পরিপূর্ণ পাত্র ছিল, গোঢা এক বেলার মধ্যে জ্যামিতি করে 


দিল। 
জ্যৈষ্ঠ মধু : গন্ম পুরাণে কথিত আছে, পৃথিবীর একশ চুয়া্ন রকম মধুর মধ্যে জ্যোষ্ঠ 
মাসে সংগৃহীত মধুই শ্রেষ্ঠ মধু। 
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রস মলাট 


কোয়ালিটি সু স্টোর 
স্তান পিবর্তন্‌ 


ছবি সংগ্রহ জজ ফারিহা জাবিন 


1 


ছবি সংগ্রহ জজ মো. আরিফুজ্জামান ছবি সংগ্রহ জজ সাইফুল আলম চৌধুরী ছবি সংগ্রহ জ্ শাহরিয়ার বিন মান্নান 
৬। রস+আলো! ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


রস মলাট 


কি ডি নি টিটি 
ক অযথা সময় নষ্ট করিবেন না। 


টু 
নর 
নু 
রি 
নি 
নু 
ু £ 
০০০০০০০০০১০ 


ছবি সংগ্রহ জজ কামরুল হাসান 


পট বামন দেল।-১৯৭১, সালের ভিলেখরে সা ছু লাঘের 
ছবি সংগ্রহ  সিমন্তি শবনম সিতসাল। 


ছবি সংগ্রহ জজ শোভন ছবি সংগ্রহ জম সিফাত হোসাইন 
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আলোচন 


নিজের নাম সার্থক 
করতে রোমান্টিক 


গান গাই হর 


হৃদর নিয়ে কারবার তার। কথা, সুর, গানে হৃদয়ের 
বাজনা বাজে ৷ এবারের রস+আলোতে হদয়ের কথা 
ব্যক্ত করেছেন এ সময়ের জনপ্রিয় সংগীতশিক্পী হৃদয় 
খান। সঙ্গে ছিলেন তৌহিদা শিরোপা 


জজ অবশ্যই দেশের জন্য পুরস্কার জিতে আনব। 
হৃদয় টিলেঢালা প্যান্ট পরেন কেন? 


জ্স ড্রাইভার (কিসের ড্রাইভার সেটা আপাতত 
রহস্যই থাকক)। 
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হী: ছাদের চাটা আদনান কি দি: সানা 


ট্যা 


পিমু নাসের 
'অ' একদিন রাস্তা দিয়ে 'ইা-এর মাথায় 
একা হাটছে। কবিতৃ ভর সর্বসাকল্যে একটাই চুল। 
করেছে মাথায়। মাথা ভরে গেছে 
হাটতে তাই একবার । আ্যান্টি 
তাকাল আকাশের দিকে। ড্যানদ্রাফ ব্যবহার করেও 
শরতের নীল আকাশ কোনো ফল পাওয়া 
দেখে ভাব এসে যাচ্ছে। যায়নি। খুশকি রয়েই 
সামনে ম্যানহোল, কোনো গেছে! সেই নিয়ে 
খেয়ালই নেই। ধপাস! যখন “ই খাচ্ছে, 
পুত পর 
রো' ও 
হি আসরে টিছে বেরুতে ফেলতে খুশকি, থেকে 
এল বগলে একটা ক্র্যাচ বাচার আশায় “ই' তা-ই 
নিয়ে। আর্যাচ ছাড়া হাটতে করল । তাতে খুশকি 
পারে না। থেকে থেকে সে বাচতে 
শরীরের বা পাশে একটা পেরেছিল কি না 
ত্রন্াচ লাগিয়ে “অ' যায়নি, কিন্ত 
পরিচিত হলো “আ' ই' রূপান্তরিত হয়ে হলো 
হিসেবে। 'হ'তে। 
'য' একজন সুগৃহিণী। এ" লোকটা 
নোংরা। সাত 
। কিন্তু ইদানীং হলে একদিন 
মাঝেমধ্যেই তার পেটটা গোসল করে, দাতও 
ব্যথা করে। প্রথমে তেমন নিয়মিত 
ব্যথার স্থায়িত্ব কম মাজে না। এ রকম 
থাকলে পরের দ্কে নোংরা থাকায় খুব 
ব্যথাটা সহ্যের বাইরে 
চলে এল। “ঘ'র ধরনের চর্ম রোগ তার । 
হাজব্যান্ডু তাকে নিয়ে শরীরকে আক্রান্ত 
গেল চিকিৎসকের করে। একদিন 'এ'র 
কাছে! চিকিৎসক পিঠটা কেমন জানি 
দত একটু ব্যথা করতে 
জানালেন, “ঘ'-এর লাগল। দেখতে 
আ্যাপেনডিসাইটিস দেখতে ব্যথা বেড়ে 
অপারেশন করতে হবে। গেল এবং 'এ'র পিঠ 
করা হলো অপারেশন। ফুঁড়ে বের হলো 
“ঘ' তার কাটা পেট নিয়ে ফৌড়া। পিঠে ফৌড়া 
রূপ বদলে হলো “ঘ'। নিয়ে “এ? হলো 'ঞ। 
"ম' সাহেব বেশ ভালো 'বাএ 
লোক বলে এলাকায় ই 
পরিচিত ছিলেন৷ একদিন ধরনের কাজ করে 
কোনো এক কুম্ষণে তার আশপাশের লোকজনকে 
মাথায় বুদ্ধি চাপল, তিনি সে সর্বদাই ব্যতিবাস্ত করে 
নামবেন । রাখে। পড়াশোনায় 
বিস্তর টাকা-পয়সা খরচ একদমই মনোযোগী নয়। 
করে তিনি সরকারি দলের একদিন “ব'-এর মাথায় 
একজন বড় নেতা হিসেবে বুদ্ধি চাপল, মানুষ হাতির 


আবির নিজের 

২ দিন রাজনীতিও করলেন। নাকে যদি একটা শুড়, 
কিন্তু তিনি আর সেই লাগানো হয়, তাহলে কি 
ভালো মানুষটি রইলেন দেখতে সে হাতির মতো 
না। নানা ধরানের প্যাচে রি 
পড়ে পড়ে তার পেটেও কাজ। এ পার প্র 
চলে এল জটিল জিলাপির টিটি 
প্যাচ । সহজ সরল “ম' একটা শুড় তার নিজের, 
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না 


লেখা --১, (এক টাকা) 
শিশু--! (আট আনা)” 
তখন আমাদের বাড়িতে কোনো শিশু ছিল 


না। আমার শ্রদ্ধেয় দাদা 
দোকানের ওই বিজ্ঞপ্তি দেখে এবং সম্তায় 
পাওয়া যাচ্ছে দেখে ওই সেলুন থেকে এক 


ড় সঙ্গে সে 
চোখ বড় বড় করে বলে ফেলল, 'বাবা, তা 
হলে আমরা আজ থেকে একটা বেড়াল 
পুষব। কি ভালো, কি ভালো ।' পিতৃদেবের 
কর্ণমূল আরক্ত করে মেয়েটি হাতত 
নেচে উঠল। 

অন্য একটি বাচ্চা মেয়ের কথা বলি। 
কয়েক দিন আগে তারু একটি ভাই 


জানাল, “ভাই না হয়ে বোন হলে অনেক 
ভালো হতো। আমি অনেক খুশি হতাম। 
বড় হলে তার সঙ্গে পৃতুল খেলতে 
রহস্য করে বললাম, 


পারতাম ।' আমি 


যাক । এক বড় রেস্তোরীয় একদা 
এক দম্পতি তাদের শিশু 
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“যাও না, যে হাসপাতাল্‌ থেকে মা ভাইকে 
নিয়ে এসেছে সেখানে গিয়ে ভাইকে, 
বদলিয়ে মনের মতো একটা বোন নিয়ে 
এসো । খুকু বিজ্ঞের মতো গল্ভীর মুখে 
বলল, “সে তো প্রথমে হলে হতো । এখন 
সাত দিন ব্যবহার করা হয়ে গেছে, এখন 
কি আরু ফেরত নেবে।” 


ওপর রাগ হলে এক থেকে ১৫ পর্যন্ত 
গুনবে। দেখবে গুনতে গুনতে রাগ পড়ে 
যাবে ।' এবার বড় ছেলে হয়ে 
গেল, সে চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি তো আমাকে 
১৫ পধন্ত গুনতে বলেছ আর ওকে বলেছ 
রাগ হলে ১০ পর্যন্ত গুনতে । আমি যখন 


বলেছিলেন খোকার পোকাখাওয়া দাতটা 
তুলে ফেলতে ১০ টাকা নেবেন আর এখন 


বলছেন ৪০ টাকা ।” ডেন্টিস্ট বললেন, 
দেখুন ১০ টাকাই নিই, সেটাই নেওয়ার 
কথা । কিন্তু আপনার ছেলে দাত তুলতে 
গিয়ে এমন মারাত্মুক চেচাল যে আমার 


নের ৩০ আর আপনার ছেলের 
১০_সব মিলিয়ে মোট ৪০ টাকা চাইছি।" 
শুধু দাত তোলা নয়, এমন শিশুকে জানি 


যার চুল কাটাও প্রাণান্তকর ব্যাপার। এক 
ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, 


রকার সেই 
তাকে দেখেই আতকে উঠছেন, 'সর্বনাশ! 


একবার আমাকে করেছিল, "স্যার, 
কারোকে.কি সে যা করেনি তার জন্য শাস্তি 
দেওয়া উচিত!' আমি বললাম, “নিশ্চয়ই 
না" সে এবার খাপ খুলল, "তা হলে স্যার, 
অঙ্কের দিদিমণি আমি অঙ্ক করিনি বলে 
সাজা দিলেন কেন?" 
আরেকবার আরেকটি ছাত্রকে বলেছিলাম, 
পুর্ব বানানে রেফের নিচে একটা ব কেটে 
দাও" ছেলেটি অত্যন্ত সরলভাবে জিও্তাসা 


সবসুদ্ধ ছয়টা। আর আমার তো নিজেরও 
দুটো আছে, তাই আটটা ।" 

পুনশ্চ: শিশু কাহিনিতে এ গল্পটা না লেখাই 
ভালো। তাই মুল অংশে গল্পটা এড়িয়ে 
টিয়া তিকে 


পর্দার বলেই 
বাড়ির আনে যয রক দিন 


সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'না, দিদিমণিকে, 
আদর করব না।* মা বললেন, “কেন? 
'আদর করলে দিদিমৃণি আমাকে চড় 
মারবে ।" সরল শিশুটি জানাল মা অবাক 
হলেন, “সে কি, তা কেন? সানি বলল, 
“কাল বাবা আদর করতে 
গিয়েছিল, বাবাকে দিদিমণি চড় মেরেছে।" 


তার!পদ রায় : জন্ম ১৯৩৬ সালে বাংলাদেশের 
সরকারের সচিব 


এখন ম্যাজিক কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাৰ্‌, 
রস ও রমণী ইত্যাদি। তিন ২০০৭ সালের 
মৃত্যুবরণ করেন। এই লেখাটি তার 1বদ্যাধা্ি 
রথ থেকে নেওয়া হয়েছে। 
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ভাষার 


নোয়াখালীর ভাষায় একটা বাক্য 


হানিতে হুল আছে, হুল্‌ দেইখ্যা হোলা হানে হানিতে হুড়ি গেছে। 
বুঝল্নে কিছু! 


? মনে হয় না। ওনারা 'প' ও “ফ'কে 'হ' বলে 


হানিতে__পানিতে, ছুল__ফুল, পেইখ্যা-_দেখে, হোলা হানে--পোলাপান বা ছেলেপুলে, 


তৈ__পানিতে, হড়ি_পড়ে। তাহলে ঘটনা দাড়াল__ 


পানিতে ফুল আছে, ফুল দেখে ছেলেপুলে পানিতে পড়ে গেছে। 


ঠিক বুঝলাম্‌ না। ফের জিজ্ঞেস 
করলাম, “কী নাম বললে?" 
“মিচ চোন্যা চার । চো-নি-রা। 
চাবরিনা চি্দিকা চোনিয়া।" 
“ও সোনিয়া! তা সোনিয়া, 


আছে!" 
'হি.হি.হি...! তা বাবির নাম কী, 


চার? 

রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে 

কাটাকাটাভাবে বললাম, “মাধুরী 
। 


ই,হি..হি...! আপনি চার একদম 
চিরিয়াচ না, ওধু পান করেন 
হি.হি..হি...| ওহ চার, বালা 
কতা, আপনাকে তো একটা 
কবর দিতে হবে।" 

“কী বললে? আমাকে কবর দিতে 
হুবে? মানে কী? 

“জি, চার, জরুরি কবর, আগামী 
২০ তারিকে আমার ভোনের 

॥ 


'ভোনের নয়, বলো বোনের ।' 
“জি চার। চার, কাওয়াদাওয়া 
কিন্ত কোনো কমিন্টি 
হবে না, চাদে হবে।" 


বগুড়ার ভাষা খুব দুর্বোধ্য নয়, তবে বিচ্ছিন্ন কিছু দুরধিগম্য শব্দসহযোগে রচিত এই 
ছড়া । আগে ৬/৮/58018188000-00যা-এ প্রকাশিত । 


ক্যাম্বা হামার লাগিচ্চে-- 
ইংকা কিশোক গ্যাল খালু! 


ঢাকা টু ময়মনসিংহের বাসে 
একবার ডাকাত পড়ল! ডাকাত 
দল পুরো বাস তাপের নিয়ন্ত্রণে 
নিল! এবার শুরু হবে লুটপাট! 
ডাকাতের সর্দার ইয়া লম্বা একটা 
ছোরা বের করে ঘোরাতে , 


ঘোরাতে সবাইকে উচ্চ কণ্ঠে - 
বলছে, হালাইন গো, যা আছে সব দিয়া 


হালাইন 

সবাই যার যা আছে বের করে দিতে শুরু করল! এক 
লোক তার টাকা-পয়সা সব দিতে দিতে “দিয়া হালাইন" 
কথাটা শুনে আর হাসি ধরে রাখতে পারছিলেন না! 
হেসেই ফেললেন! তখন ডাকাতের সর্দার তার হাসি 
দেখে চোখ গরম করে বলে উঠল, “দিয়া আবার 


! বুড়ি দুই 
পরেই হেল্লারকে বলল, 'ভালুকা আইছে? 

হেল্লার উত্তরে 'না' বলল! কিন্তর বুড়ি দুই মিনিট পর পর 
হেন্তারকে এই প্রশ্ন করতে লাগল! হেল্লার ও বাসের 
যাত্রীরা বিরক্ত হয়ে বুড়িকে ধমক দিল! বুড়ি তখন ভয়ে 
চ্‌পূ। 

এদিকে বাস চলতে চলতে ভালুকা ছাড়িয়ে সামনের 
স্টপেজের মাঝামাঝি চলে এল। তখন হেল্লারের মনে 
পড়ল যে বুড়িমা তো ভালুকার কথা বলে রেখেছিল! 
বাসের সব যাত্রী তখন হেল্লারকে বকাঝকা করে বাস 
ঘোরাতে বলল। তো বাস্‌ আবার ঘুরিয়ে ভালুকায় এল 
হেল্লার বুড়িকে বলল, 'বুড়িমা, ভালুকা আসছে! আপনে 
বুড়ি চোখ কুঁচকে জবাব দিল, কে? ডাক্তার 


টেবলেট 


দিয়েছেন এভাবে : 
সাধু ভাষা : এক লোকের ছেলে ছিল 
৪5571 
খুলনা-যশোর : আযাকজন মান্সির দুটো ছাওয়াল ছিল। 
টি এক লোকের দুটো বেটা ছিল। 
পুর : এল লোকার দুই পো থাইল্‌। 
: ফ্যাক 


নোয়াখালী : একজনের দুই হুত আছিল। 


২২ ফেব্রুয়ারি ২০১০! রস+আলো । ১৭ 


ল্ || 


কম হওয়ার কথা নয়। 


সহজলভ্য সব অশ্রাব্য কথা তো 
ছোটবেলায়ই শিখে 


১৮ রস+আলো: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


তুললাম । তো, ভারতগ্রীতির্‌ 

অভিযোগ থাকলেও আওয়ামী 

লীগের সাংসদেরা এ ভাষায় 

এক খালেদা জিয়ার সঙ্গেই 

পারবেন না । কারণ, তার প্রথম 

মাতৃভাষা তো হিন্দি। সূত্র: 
্ তো 


কেমন হর? জামায়াতের , 
পোয়াবারো । সুসংবাদ, তারা 
সংখ্যায় কম । আবার বিএনপির 
দেখাদেখি সংসদেও কম আসে । 
তবে নিশ্চিত বলা যায়, একবার 
হুয়ে গেলে “ভাষার টানে 
তাদের উপস্থিতি বাড়বে । 
বিএনপিকে ছেড়ে একা একাও 
চলে আসতে পারে । কিন্ত 
বাকিদের কী হবে? 
সাত-পাচ না ভেবে ভাষাটা 
ইংরেজি করে ফেলাই ভালো । 
প্রভুদের ভাষা। কূটনৈতিক 
কালে এখানে আওয়ামী লীগ, 
বিএনপি, জামায়াত--সব এক। 
এ প্রস্তাবটি নিয়ে কয়েকজনের 
সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মত 
এসেছে, ভাষা ইধরেজি হলে 
সর্বোচ্চ গালি শুনতে হুতে পারে 
সটপিড'। বাংলায় যা ছিল 'চুপ, 
বেয়াদব"! শুনতে বড্ড লাগত। 
বক্তৃতার ভাষা ইংরেজি হলে 
কিছু নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগও 


আপনি অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ 


| 


[এমন ভাষাপ্রোমী না হলোও চলবে 


ভাষার মাসে আমরা একদম খাঁটি বাঙালি সেজে যাই । ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করাটাকে রীতিমতো মহা অপরাধ 
মনে করি। তবে যত বড় ভাষাপ্রেমীই আপনি হন না কেন, কিছু কিছু শব্দকে টেনেট্ুনে বাংলা বানাতে যাবেন 
না যেন। কোন কোন শব্দ__সেটাই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার আকা: মাহফুজ রহমান 


বুঝতে পারছি না এখনু কী করব। আসলে আমি দোস্ত, জিনিসটা 
পুরোপুরি 'রাজাকর্তব্যবিসুডঢ় হয়ে পড়েছি জহির যায 


তি 
ছি 


| 10 


ভুলধনু দেখতে ব্যাপক সুন্দর ৷ | তুমি যেন পাখির পাতালার মতো হালকা । 


হী টি 


যাও যাও, শিগগির হাসতার ডাকো। আজ কিন্তু আমি তোমাকে আংচা পরাতে যাব । 


টা 


ঘুম পেলেই আমার উচ্চ আসতে শুরু করে। | সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের জোবন্দুক কিন্তু খুবই কম। 


-স 


তিনি গ ব্যক্তি তুই তো জানিস, আসারাঙা আমার 
তিনি একজন বড়' ॥ 115 


[বিজ্ঞ ৯ হাই ষ্ট্(ু ডাক্তার ছু রংধনু 
০০1 | 
! 


| ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১০! রস+আলো! ১৯ 


7 7 
আমাদের দেশের নেতাদের কথা ও | অভিভক্তি চোরের লক্ষণ আর ) 
] কাজের মিল নেই কেন? | পতিভক্তি...? 
মো, লাহিন ; শামীম, | 
] ৫৭/সি কুমারপাড়া, সিলেট | মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী 
| মিল রেখে কাজ করে না, তাই। | শপিংয়ে যাওয়ার লক্ষণ। 

রর টি 
| বারবার প্রেমে পড়ে কেন? ্রাকি সব জানে? 
বিন্দু সরকার 
হাসান গবাজার, 
সমাজবিজান, রাজশাহী চা 
ওদের আর কী দোষ, বারবার প্রেম | তাঁপের উত্তর ঃ 
আরেতাই। ই িদাি। 
। পুথ্িবী অগ্রসর হচ্ছে উন্নতির দিকে | আমি এত ফালত প্রশ্ন করি কেন? 
আর বাংলাদেশ? লন 
শাহীন আলী । খায় 
মধ্যমণি তালাইমান্া কাজলা, রাজশাহী টিভি হানিতি 
উর দিল কারা রাতের ফালতু উত্তর জন্য 
ন্ নি ॥. 
] মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কী? 


কামরুল হাসান 
বন্দর, পূর্ব আবাসিক এলাকা, সি টাইপ, বন্দর চষ্টথ্রাম 
দুটো_যা এইমাত্র হারিয়ে গেল আর যা এখনো মেলেনি। 


অভিনন্দন কামরচ্ল। আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজাবন্ড 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর 
লিখুন-সবজান্তা সমীপেষু, রূস+আলো, প্রথম 


আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী 


নজরুল ইসলাম | 


এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 1 


পারাপার 


4 


ডাকযোগে পাওয়া 
'মতামজের জন্য সম্সাদক ছাড়া বাকি সবই দায়ী 
আমি একটা 
অবিভারকানোি। 
সুত্রটি হলো, ৩৫ 
বছরের পর থেকে বয়স 
ও চুল: পরস্পরের 
সমানু' । কিন্তু 
সমস্যা হলো অল্প 
বয়সেই আমি এই সূত্রের প্রমাণ হয়ে 
যাচ্ছি। কী করা যায় বলুন তো? 
শুভতকর দত 
রসায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম । 
জর সূত্র তো ঠিকই আছে। আপনি 
হয়তো বা জানেনই লা যে আপনার 
বরস ৩৫ হয়ে গেছে। এত দিন মেয়েরা 
বয়স কমায় জানতাম, এখন দেখছি 
ছেলেরাও! 
১/ 


কথায় ভীষণ ভয় পেয়ে. গেলাম। বাসায় 
গিয়ে আয়নার সামনে দাড়িয়ে দেখি, 


আমার একটাই মাশ্র ঘাড়! এটা যদি 
ভেডে ফেলে, আমি চুলব কী করে, আর 
রস+আলোতেই বা লিখব কী করে? 
তার সামূনে যেতে পারছি না ভয়ে। 
ভাইয়া, কী করব আমি? 


আপনি ভা * বলে ফেললেন? না 
জহির, এটা আপনি একদমই ঠিক 
করলেন না। আপনার ঘাড় ভাঙার 
অধিকার তার অবশ্যই আছে। আর 
ইয়ে, তার ফোন নম্বরটা আমাকে দিন, 
দেখি কথা বলে আমি তাকে, 
বুঝিয়েসুজিয়ে আটকাতে পারি কি না। 
রস+আলোর সব 
৬/%& সংখ্যাই পাঠকদের 
এ বি.স. আপনি মন 
খারাপ করবেন না। 
আপনার জন্য একটা 
সংখ্যা বের হবে_১৪ 
রি মার্চ, ২০১৬ তারিখে। 
জি, ৪২০তম সংখ্যা। 


০০০০০ 


ওয়েবসাইট থেকে 


রি 


যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই 


পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। নানা ভাবায় রয়েছে কিছু বাংলা ভাষার শব্দ । 
একটু উড়াইয়া তাই দেখিতে পাইলেন মহিউদ্দিন কাউসার 


প্রিয় বাংগুরাদেজিন কেননা, ওরা মেলায় যায় না, হলো ৪1) বলে এমন বোকা দাওয়াত। বলে দিলেন, 
(বাংলাদেশি), দয়া করে ওরা মেলা খায়। ওদের জাতিটির কাউকে এখনই কিছু আপনার তরকারি 
জাপানে প্রেমে ব্যর্থ চমলার বাংলা অর্থ হলো করতে 'ইচ্ছুক' বললেও সে পছন্দ | দা. 
হলেই “ছ্যাক' খেয়েছে বলবেন আপেল । নড়বে-চ্ড়বে না। কেননা, কতখানি সুখপ্রদ হবে, বুঝতে 
না। জাপানি “ছ্যাক' শব্দটির ইতালিয়ান কাউকে রেগেম্গে রয়ান 'ইচ্ছক'-এর পারবেন তখনই, যখন 
হলো “চালের মদ'। যদি “মরো' বলেন। ব্যাপারটা মানে ঘে আং ॥ জানতে পারবেন, কোরিয়ায় 
প্রেমে ব্যর্থ হলে ওরা তো হাস্যকর হয়ে যাবে৷ ২ আজই ব্যন্ত হওয়ার মানে হলো মরিচ। 
চালের মদ না খেয়ে রেড  ইতালিয়ানদের চোখে তো আছে! মরিচের তরকারি খেয়ে 
ওয়াইনও খেতে পারে । তাই আমরাই কুচকুচে মরো। 'তাকানো' শব্দটির আপনি যদি বলেন, ঝাল । 
না? ক বুঝতেই পারছেন, মরো মানে  সিঙ্গাপুরিয়ান মানে হলো তাহলে ওরা আপনাকে সেটা 
কখনো “ছেড়া' বললে, হলো কালো। 'মেলিহাত' । এরা চোখ মেলে আরও বেশি দেবে । কারণ, 
ইতালিয়ান দর্জির কর্মচারী সবচেয়ে মজা হবে মুখে প্রচণ্ড দেখে না, দেখে হাত মেলে । _ কোরিয়ান ভাষায় “ঝাল'-এর 
কাপড় ছিড়েছে ভেবে একটুও ঝাল লাগায়, হাস্যকর! মানে হলো ভালো । 
দুঃখ পাবে না, সে তখন খাওয়ার আশায় আপনি যদি ওদের কাছে এদের বোকামির শেষ নেই। 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে কারও কাছে “পেঁপে চান আপনি পাবেন “কীঠাল'। হ্যা, 'সাবধান'কে এরা “জসিম? 
উঠবে । কারণ, ওই ভাষায় তাহলে । সে তখন আপনাকে খুবই সত্য কথা। কারণ, বলে, 'াদ'কে বলে “তাল' 
“ছেঁড়া' মানে যে সন্ধ্যা। তার একগাদা মরিচ ধরিয়ে দেবে। ] য় আর “একশ'কে বলে 'ব্যাগ' । 
তো এখনই ছুটি! বোঝেন বোকা ইতালিয়ানরা (1) যে 'জানুরা'। কোরিয়ানরা 'গরু”কে বলে 
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